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িহজরী দ্িবতীয় শতাব্দীেত শীয়ােদর অবস্থা

িহজরী দ্িবতীয় শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়াংেশর েশষিদেক উমাইয়া খিলফােদর চরম িনর্যাতন ও অসদাচরেণর পিরণিতেত সকল
ইসলামী েদশ গুেলােত উমাইয়ােদর িবরুদ্েধ এেকর পর এক িবদ্েরাহ, িবপ্লব ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘিটত হেত থােক।
এর  পাশাপািশ  ইরােনর  েখারাসান  প্রেদেশ  একদল  েলাক  জনগণেক  ‘আহেল-বাইেতর’  অিধকার  আদােয়র  আন্েদালেনর  আহবান
জানােত  থােক।  জনাব  ‘আবু  মুসিলম  মারওয়ািয’  নামক  জৈনক  ইরানী  সর্দার  িছেলন  ঐ  আন্েদালেনর  েনতা।  তারা  উমাইয়া
েখলাফেতর  িবরুদ্েধ  িবদ্েরাহ  কের  এবং  ক্রেমই  তােদর  আন্েদালন  অগ্রগিত  লাভ  করেত  থােক।  অবেশেষ  তারা
উমাইয়ােদরক  ক্ষমতাচ্যুত  করেত  সমর্থ  হয়।১  ঐ  আন্েদালন  প্রকৃতপক্েষ  পক্েষ  শীয়ােদর  সুগভীর  প্রচার  অিভযান
েথেকই উৎসিরত হেয়িছল। আহেল-বাইেতর শহীদেদর রক্েতর প্রিতেশাধ গ্রহেণর নােমই ঐ আন্েদালন সংগিঠত হেয়িছল। এমন
িক  জনগণ  নবীবংেশর  জৈনক  জনপ্িরয়  ব্যক্িতর  হােত  েগাপেন  ‘বাইয়াত’  (আনুগত্েযর  শপথ)  গ্রহণ  কেরিছল।  িকন্তু
এতদসত্ত্েবও এ ব্যাপাের শীয়া ইমামগেণর (আ.) সরাসির েকান িনর্েদশ বা ইংিগত িছল না। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন
জনাব আবু মুসিলম মিদনায় ইমািময়াপন্থী শীয়ােদর ৬ষ্ঠ ইমােমর (হযরত ইমাম জাফর সািদক (আ.)) কােছ েখলাফেতর জন্েয

গৃহীত ‘বাইয়াত’ সম্পূর্ণ করেত চান।

হযরত ইমাম জাফর সািদক (আ.) তৎক্ষনাৎ ঐ প্রস্তাব পত্যাখ্যান কেরন। িতিন বেলনঃ ‘‘তুিম আমার েলাকেদর
অন্তর্ভুক্ত নও। আর সময়ও এখনও আেসিন’’।২ অবেশেষ আব্বাসীয় বংেশর েলােকরা আহেল-বাইেতর নাম ভাংিগেয় েখলাফেতর
ক্ষমতা িছিনেয় েনয়।৩ তারা শাসন ক্ষমতা লােভর পর প্রথম িদেক জনগণ ও হযরত আলী (আ.)-এর অনুসারী শীয়ােদর সােথ
সদাচরণ করেত থােক। এমন িক ‘আলাভীেদর’ (শীয়ােদর) শহীদেদর রক্েতর প্রিতেশাধ গ্রহেণর নােম তারা উমাইয়া বংশীয়
েলাকেদর  গণহত্যা  চালায়।  তারা  উমাইয়া  খিলফােদর  কবর  খুেড়  তােদর  েদহাবেশেষ  যা  িকছু  েপত  অগ্িনদগ্ধ  করত।৪

িকছুিদন  কাটেত  না  কাটেতই  তারা  উমাইয়া  খিলফােদর  মতই  িনপীড়নমূলক  নীিত  গ্রহণ  কের।  অন্যায়  অত্যাচার  মূলক  ও
নীিতহীন কার্যকলাপ ঘটােত তােদর এতটকু কন্ঠােবাধও হল না। আব্বাসীয় খিলফা মানসুেরর দ্বারাই আহেল সুন্নােতর
ইমাম আবু হািনফা েজল বন্দী হন।৫ ইমাম আহমাদ ইবেন হাম্বালও জৈনক আব্বাসীয় খিলফার দ্বারা চাবুেক প্রহৃত হন।৬

শীয়ােদর ৬ষ্ঠ ইমাম হযরত ইমাম জাফর সািদক (আ.) ও আব্বাসীয় খিলফার দ্বারা িনর্যািতত হন এবং িবষ প্রেয়ােগ িনহত
হন।৭ আব্বাসীয় খিলফারা শীয়ােদর দেল দেল হত্যা কের। অেনক শীয়ােকই জীবন্ত কবর িদেয় তারা হত্যা কেরেছ। অসংখ্য
শীয়ােক হত্যা কের তােদর উপর েদয়াল এবং িবিভন্ন সরকারী ভবন ৈতরী করা হয়। আব্বাসীয় খিলফা হারুেনর শাসন আমেল
ইসলামী সমাজ, ক্ষমতা ও পিরিধ ব্যাপক আকাের িবস্তৃিত লাভ কের। খিলফা মােঝ মােঝ সূেযর িদেক লক্ষ্য কের বলেতন
: ‘েহ সূর্য ! েযথায় খুিশ জািত ছিড়েয় যা িকন্তু তা েযন আমার সাম্রাজ্েযর বাইের না হয়!’  খিলফার েসনা বািহনী
মধ্যপ্রাচ্য ছািড়েয় িবশ্েব সর্বত্র িবজয়ী েবেশ এিগেয় যাচ্িছেলা। অথচ খিলফার রাজ প্রাসােদর মাত্র কেয়ক কদম
দূের  বাগদাদ  েসতুর  উপর  খিলফার  অজান্েত  এবং  িবনা  অনুমিতেত  িকছু  েলাক  পথচারীেদর  কাছ  েথেক  েটাল  আদায়  করেত
থােক। এমনিক একিদন স্বয়ং খিলফা ঐ েসতু অিতক্রম করার সময় েটাল আদােয়র জন্য তার পথেরাধ করা হেয়িছল।৮  জৈনকা
গািয়কার েযৗন আেবদনময়ী গােনর মাত্র দু’টা চরণ শুেনই আব্বাসীয় খিলফা আিমন উত্েতিজত হেয় উেঠন এবং সােথ সােথই



ঐ  গািয়কােক  ৩০  লক্ষ  িদরহাম  উপহার  েদন।  গািয়কা  ঐ  অপ্রত্যািশত  ঘটনায়  আেবগ  আপ্লুত  হেয়  খিলফা  আিমেনর  পােয়
লুিটেয়  পেড়  িজজ্েঞস  কের  :  এেতাগুেলা  অর্থ  সবই  িক  আমােক  দান  করেলন?  খিলফা  উত্তের  বেল:  “এটা  েতমন  েকান
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। এ টাকা পুনরায় সাম্রাজ্েযর অেচনা অন্য আেরক অঞ্চল েথেক আদায় কের েনব!৯  ‘বাইতুল
মােলর (রাজেকাষ) নােম পাহাড় পিরমাণ অর্থ সম্পদ সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্য েথেক খিলফােদর কােছ িনয়িমত এেস জমত।
আর খিলফারা ঐ অর্থ তােদর িবলািসতা, লাম্পট্য ও সত্য িনধেনর কােজ ব্যয় করেতন। হাজার হাজার রূপসী ক্রীতদাসী ও

!! সুন্দর েচহারার তরুণ-তরুণীেত আব্বাসীয় খিলফােদর দরবার িছল পিরপূর্ণ

উমাইয়া বংেশর পতন ও আব্বাসীয় বংেশর শাসনক্ষমতা লােভর মাধ্যেম অত্যাচারী শাসকেগাষ্িঠর নাম পাল্টােনা ছাড়া
শীয়ােদর অবস্থার এতটুকও উন্নিত ঘেটিন।

িহজরী তৃতীয় শতাব্দীেত শীয়ােদর অবস্থা

িহজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম িদেক শীয়ারা সর্বপ্রথম িকছুটা স্বস্িথর িনঃশ্বাস েফলার সুেযাগ পায়। কারণ

প্রথমতঃ ইিতমধ্েয সুিরয়ানী ও গ্রীক ভাষার প্রচুর িবজ্ঞান ও দর্শেনর বই আরবীেত অনুিদত হেয়িছল। জনগেণর মােঝ
বুদ্িধবৃত্িতক (দার্শিনক) ও প্রমাণ্য জ্ঞান চর্চা ও িশক্ষার িহিড়ক পেড় িগেয়িছল। এ ছাড়াও আব্বাসীয় খিলফা
মামুন (১৯৫-২১৮ িহজরী) ‘মু’তািযলা’  মাযহােবর অনুসারী িছেলন। িতিন যুক্িতিভত্িতক প্রমাণ্য মাযহােবর প্রিত
অনুরাগী িছেলন। এ কারেণই িতিন যুক্িতযুক্ত প্রমাণিভত্িতক িবিভন্ন ধর্ম ও মাযহাব চর্চার পূর্ণ স্বাধীনতা
িদেয় িছেলন। শীয়া আেলম ও দার্শিনকগণও এ সুেযাগিট লুেফ েনয়। জ্ঞান চর্চাসহ আহেল- বাইেতর মাযহাব প্রচােরর

সার্িবক কর্মসূচী পূর্ণদ্েদােম চািলেয় যাওয়ার মাধ্যেম তারা এ ২ সুেযােগর পূর্ণ সদ্বব্যাবহার কেরন।১০

দ্িবতীয়ত  :  এ  ছাড়াও  আব্বাসীয়  খিলফা  মামুন  তার  িনেজর  রাজৈনিতক  উদ্েদশ্য  হািসেলর  স্বার্েথ  শীয়ােদর  অষ্টম
ইমাম, হযরত ইমাম েরজা (আ.) েক তার িসংহাসেনর উত্তরািধকার প্রদােনর অংগীকার কেরিছেলন।১১ এেফেল আহেল- বাইেতর
অনুসারী  ও  ভক্তরা  শাসকেগাষ্িঠর  অত্যাচার  ও  উৎপীড়ন  েথেক  িকছুটা  রক্ষা  েপেয়িছল।  েসিদন  িকছুটা  রাজৈনিতক
স্বাধীনতাও তােদর ভাগ্েয জুেট িছল। িকন্তু না,  েস ভাগ্য আর েবশী িদন দীর্ঘািয়ত হয়িন। তেলায়ােরর ধারােলা
অগ্রভাগ  আবারও  তােদর  িদেকই  েফরােনা  হল।  পাক্তন  শাসকেগাষ্িঠর  িবস্মৃত  প্রায়  েশাষণ  ও  িনর্যাতন  নীিত  আবার
তােদর উপর চালােনা হয়। িবেশষ কের আব্বাসীয় খিলফা মুতাওয়াক্িকল (২৩২ িহঃ -২৪৭ িহঃ) আলী (আ.) ও তার শীয়ােদর
প্রিত  চরম  িবদ্েবষী  িছেলন।  এমন  িক  তার  িনর্েদেশই  কারবালা  প্রান্তের  অবস্িথত  হযরত  ইমাম  হুসাইন  (আ.)-এর

পিবত্র  মাযার  সম্পূর্ণ  রূেপ  েভঙ্েগ-  গুিড়েয়  মািটর  সােথ  িমিশেয়  েদয়া  হয়।১২

িহজরী চতুর্থ শতাব্দীেত শীয়ােদর অবস্থা

িহজরী  চতুর্থ  শতাব্দীেত  এমন  েবশ  িকছু  কারেণর  উদ্ভব  ঘেট,  যা  শীয়ােদরেক  শক্িতশালী  ও  সম্প্রসািরত  হবার
ক্েষত্ের  যেথষ্ট  সহেযািগতা  কের।  আব্বাসীয়  েখলাফেতর  রাজৈনিতক  ও  প্রসাশিনক  দূর্বলতা  ও  ‘বুইয়া’  বংশীয়

বাদশােহর  অভ্যুদয়  িছল  ঐসব  কারেণর  মধ্েয  অন্যতম।

বুইয়া’ বংশীয় বাদশারা িছেলন শীয়া মাযহােবর অনুসারী। রাজধানী বাগদােদর েখলাফত প্রশাসেনর েকন্দ্র এবং স্বয়ং‘



খিলফার  উপর  তােদর  প্রচন্ড  প্রভাব  িছল।  ঐ  দৃষ্িটগ্রাহ্য  রাজৈনিতক  শক্িতর  ছত্রছায়ায়  শীয়ারা  সম্পূর্ণ
স্বাধীনভােব স্বীয় মতাদর্শ প্রচােরর সুেযাগ পায়, যা ইেতাপূর্েব ক্ষমতাসীন খিলফােদর উৎপীড়েনর কারেণ কখনও
বাস্তবতার  মুখ  েদখেত  পায়িন।  ঐিতহািসকেদর  বর্ণনা  অনুসাের  ঐ  (৪র্থ  শতাব্দীেত)  বড়  শহরগুেলা  ছাড়া  আরেবর
অিধকাংশ  অঞ্চল  শীয়া  অধ্যুিষত  িছল।  এ  ছাড়াও  হাজার,  ওমান  ও  সা’য়াদাসহ  েবশ  িকছু  শহরও  িছল  শীয়া  অধ্যুিষত।
ইরােকর বসরা শহর যুেগর পর যুগ সুন্নীেদর এবং কুফা শহর শীয়ােদর েকন্দ্র িহেসেব গণ্য হত। এ দু’শহেরর মােঝ সব
সময়ই মাজহাবগত প্রিতেযািগতা েলেগই থাকত। এভােব তারাবলুস, নাবলস, তাবারীয়া, হালাব, েহরাত, আহওয়ায, ও ইরােনর
পারস্য উপসাগরীয় তীরবর্তী অঞ্চল সমূহ িছল শীয়া অধ্যুিষত।১৩  িহজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্েভ জনাব নােসর
আতরুশ নামক জৈনক ব্যক্িত বহু বছর যাবৎ ইরােনর উত্তরাঞ্চেল (শীয়া মতাদর্শ) প্রচার অিভযান চালায়। পরবর্তীেত
‘তাবািরস্থান’  নামক  অঞ্চেলর  শাসন  ক্ষমতা  িতিন  লাভ  কেরন  এবং  ঐ  শাসন  ক্ষমতা  তার  বংেশর  েবশ  কেয়ক  প্রজন্ম
পর্যন্ত অব্যাহত থােক। অবশ্য জনাব আতরুেশর পূর্েব ও হাসান িবন যােয়দ আলাভী (শীয়া) বহু বছর তাবািরস্থােনর
শাসন ক্ষমতায় অিধষ্িঠত িছেলন।১৪  িহজরী চতুর্থ শতাব্দীেতই ফােতমী বংশীয় ইসমাঈলীপন্থী শীয়ারা িমসেরর শাসন
ক্ষমতা লাভ কের এবং েবশ কেয়ক প্রজন্ম পর্যন্ত তােদর রাজত্ব অব্যাহত (২৯২-৫২৭ িহজরী বর্ষ) থােক।১৫ ইিতহােস
বহুবার  বাগদাদ,  বসরা,  িনশাপুর  ইত্যািদ  বড়  বড়  শহের  শীয়া-সুন্নী  সাম্প্রদািয়ক  িবতর্ক  ও  সংঘর্েষর  সূত্রপাত

ঘেটিছল, যার অেনক গুেলােতই শীয়ারা িবজয়ী হেয়িছল।

িহজরী নবম শতাব্দীেত শীয়ােদর অবস্থা

িহজরী  চতুর্থ  শতাব্দীর  মতই  িহজরী  পঞ্চম  েথেক  নবম  শতাব্দীর  েশষভাগ  পর্যন্তও  শীয়ারা  তােদর  িবস্তার  লােভর
গিত  অব্যাহত  রােখ।  ঐ  যুেগ  ক্ষমতাসীন  বাদশারা  িছেলন  শীয়া  মতাদর্েশর  অনুসারী।  ফেল  তারাও  শীয়া  মতাদর্েশর
িবস্তৃিতেত যেথষ্ট সাহায্য কেরন। িহজরী পঞ্চম শতাব্দীর েশষ ভােগ ‘িকলাউল মাউত’ নামক স্থােন ‘ইসমাঈলীপন্থী’
শীয়া  মতাদর্শ  প্রচােরর  অভ্যুদয়  ঘেট।  ইসমাঈলীরা  প্রায়  েদড়  শতাব্দী  পর্যন্ত  ইরােনর  েকন্দ্রীয়  অঞ্চেল
সম্পূর্ণ স্বাধীনভােব জীবন যাপন কের।১৬ ‘মারআ’শী’ বংশীয় সাইয়্েযদগণ (রাসূল (সা.)-এর বংেশর েলাক) বহু বছর যাবৎ
ইরােনর মােযন্দারােন রাজত্ব কেরন।১৭  শাহ্  েখাদা বান্েদহ নামক  জৈনক  েমাগল সম্রাট শীয়া  মাযহাব গ্রহণ কেরন
এবং  তারপরও  বহু  বছর  যাবৎ  তার  উত্তরািধকারীরা  (শীয়া)  ইরােনর  রাজত্ব  কেরন  এবং  শীয়া  মাযহােবর  উন্নিত  ও
সম্প্রসারেণ  সাহায্য  কেরন।  একইভােব  ইরােনর  তাব্িরজ  ‘অেক  কুইউ  নালু’  ও  ‘েকারের  কুইউ  নালু’  বংশীয়  শীয়া
সম্রাটরাও  বহু  বছর  ঐ  অঞ্চেল  শাসন  কের।১৮  যােদর  রাজ্যসীমা  ইরােনর  (তাব্িরজ  েথেক)  ফার্স  প্রেদশ  পর্যন্ত
িবস্তৃত িছল। ঐ একই সময় িমসের ফােতমীয়রা বহু বছর যাবৎ শাসন কের। অবশ্য মাযহাবগত শক্িত িবিভন্ন বাদশাহেদর
যুেগ  িবিভন্ন  রকম  িছল।  েযমন  িমসের  ফােতমীয়েদরেক  ক্ষমতাচ্যুত  কের  ‘আইয়ূবীয়’  বংশ  যখন  শাসন  ক্ষমতা  লাভ  কের
তখন, িমশেরর অবস্থা সম্পূর্ণ প্রাল্েট যায়। িমশর ও িসিরয়ার শীয়ারা সম্পূর্ণ রূেপ তােদর ধর্মীয় স্বাধীনতা
হািরেয় েফেল। ফেল তেলায়ােরর সম্মুেখ অসংখ্য শীয়ােদর প্রাণ িবসর্জন িদেত হয়।১৯ িবখ্যাত শহীদলু আওয়াল (প্রথম
শহীদ)  জনাব  মুহাম্মদ  িবন  মুহাম্মদ  মাক্কীর  শাহাদেতর  ঘটনা  এ  ক্েষত্ের  উল্েলখেযাগ্য।  িতিন  ইিতহােসর  এক
অসাধারণ  েমধাসম্পন্ন  শীয়া  ফকীহ্  (ইসলামী  আইন  িবশারদ)  িছেলন।  শুধুমাত্র  শীয়া  মাযহােবর  অনুসারী  হওয়ার
অপরােধ  িহজরী  ৭৮৬  সেন  দােমস্েক  তােক  হত্যা  করা  হেয়িছল!২০  একইভােব  িসিরয়ার  ‘হালাব’  শহের  জনাব  েশইখ  এশরাক

শাহাবুদ্দীন েসাহরাওয়ার্িদ নামক জৈনক িবখ্যাত দার্শিনকেক শীয়া হওয়ার অপরােধ হত্যা করা হয়!!২১



েমাটকথা, এই পাঁচ শতাব্দী যাবৎ ক্ষমতাসীন ৈমত্রী শাসকেগাষ্িঠ কতৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ও স্বাধীনতা েভাগ করায়
শীয়া মতাদর্েশর অনুসারীেদর সংখ্যা বৃদ্িধ প্রায়। আবার কখনও বা তারা ৈবরী শাসক েগাষ্িঠর েকানপানেলও প্রিতত

হয়। িকন্তু ঐ দীর্ঘ সমেয় েকান ইসলামী েদেশ শীয়া মাযহাব কখনও রাষ্ট্িরয় মাযহাব িহেসেব েঘািষত হয়িন।

িহজরী দশম ও একাদশ শতাব্দীেত শীয়ােদর অবস্থা

জনাব  েশখ  সাফী  আর্েদিবলী  (মৃত্যু  িহজরী  ৭৩৫  সেন)  নামক  জৈনক  ব্যক্িত  িছেলন  শীয়া  মাযহােবর  অনুসারী
তিরকতপন্থী সুফী সাধাক। িহজরী ৯০৬ সেন ঐ পিরবােরর জৈনক ১৩ বছর বয়সী এক তরুণ তার বাবার ভক্ত মুরীদেদর মধ্য
েথেক ৩০০ জন দরেবেশর সহেযাগীতায় একিট শক্িতশালী ও স্বাধীন শীয়ারাষ্ট্র প্রিতষ্ঠার উদ্েদশ্েয‘আর্েদবীেল’
িবদ্েরাহ কেরন। এরপর তারা এেকর পর এক েদশ দখল করেত থােক এবং ইরােনর েগাত্রীয় প্রশাসন পদ্ধিত ধ্বংস কের চেল।
এভােব  স্থানীয়  রাজা-বাদশাহ্  এবং  িবেশষ  কের  ওসমানী  সাম্রাজ্েযর  অধীন  ওসমান  বংশীয়  বাদশােদরেক  রক্তক্ষয়ী
যুদ্েধর মাধ্যেম পরািজত কের খণ্ড- িবখণ্ড ইরানেক পূর্ণাঙ্গ একিট েদেশ রূপ েদয়। িতিন স্বীয় অিধকৃত অঞ্চেল
শীয়া  মাযহাবেক  রাষ্ট্িরয়  মর্যাদা  প্রদান  কেরন।২২  বাদশাহ্  ইসমাইল  সাফাভীর  মৃত্যুর  পর  দ্বাদশ  িহজরী
শতাব্দীর  মধ্যভাগ  পর্যন্ত  সাফাভী  বংশীয়  বাদশাগণ  এেকর  পর  এক  রাজত্ব  চািলেয়  যান।  তারা  প্রত্েযেকই
বংশানুক্রেম  ইমািময়া  শীয়া  মাযহাবেক  রাষ্ট্িরয়  মর্যাদা  প্রদান  কেরন  এবং  তা  সমর্থন  ও  প্রিতষ্ঠার  প্রয়াস
পান। এ অবস্থা মহাসম্রাট ‘শাহ আব্বাস কবীর’ পর্যন্ত অব্যাহত থােক, যখন সাফাভী বংশীয় রাজত্ব ক্ষমতার চুড়ান্ত
পর্যােয় উন্নীত হেয়িছল এবং তােদর রাজ্যসীমা বর্তমান ইরােনর তুলনায় প্রায় দ্িবগুণ পিরমােণ (িহজরী ১৩৮৪ সন)

েপৗেছ িছল।

িহজরী দ্বাদশ েথেক চতুর্দশ শতাব্দীেত শীয়ােদর অবস্থা

পূর্ববর্তী িতন শতাব্দী যাবৎ শীয়া সম্প্রদােয়র ধর্মীয় উন্নিত প্রাকৃিতক গিতেত অব্যাহত িছল। অবেশেষ িহজরী
চতুর্দশ  শতাব্দীর  েশষভােগ  এেস  শীয়া  মাযহাব  আনুষ্ঠািনক  ভােব  গণপিরিচিত  লাভ  কের।  ইয়ামান  ও  ইরােকর  সংখ্যা
গিরষ্ঠ  জনসাধারণ  শীয়া  মাযহােবর  অনুসারী।  এ  ছাড়াও  মুসিলম  িবশ্েবর   সর্বত্রই  কমেবশী  শীয়ােদর  অস্িতত্ব

পিরলক্িষত  হয়।  বর্তমােন  সমগ্র  িবশ্েব  শীয়া  জনসংখ্যা  ১০  েকািট  ছািড়েয়  েগেছ।২৩

: তথ্যসূত্র

১.  ‘তািরেখ  ইয়াকুবী’  ৩য়  খণ্ড  ৭৯  নং  পৃষ্ঠা।  ‘তািরেখ  আিবল  িফদা’  ১ম  খণ্ড,  ২০৮  নং  পৃষ্ঠাও  অন্যান্য  ইিতহাস
দ্রষ্টব্য।

২. ‘তািরেখ ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ৮৬ নং পৃষ্ঠা। ‘মুরুযুয যাহাব’ ৩য় খণ্ড, ২৬৮ নং পৃষ্ঠা।

৩. ‘তািরেখ ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ৮৬ নং পৃষ্ঠা। ‘মুরুযুয যাহাব’ ৩য় খণ্ড, ২৭০ নং পৃষ্ঠা।

৪. ‘তািরেখ ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ৯১-৯৬ নং পৃষ্ঠা। ‘তািরেখ আিবল িফদা’ ১ম খণ্ড, ২১২ নং পৃষ্ঠা।

  ৫. ‘তািরেখ আিবল িফদা’ ২য় খণ্ড, ৬ নং পৃষ্ঠা।



৬. ‘তািরেখ ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ১৯৮ নং পৃষ্ঠা। ‘তািরেখ আিবল িফদা’ ২য় খণ্ড, ৩৩ নং পৃষ্ঠা।

৭. ‘িবহারুল আেনায়ার’ ১২ তম খণ্ড, ‘ইমাম জাফর সািদেকর (আ.) অবস্থা’ অধ্যায়।

৮. ‘বাগদাদ েসতুর কািহনী’।

৯. ‘আগানী আিবল ফারাজ িকস’আতু আিমন’।

১০. তাওয়ািরখ

১১. রাজৈনিতক িদক েথেক আব্বাসীয় খিলফা মামুন িছেলন অত্যন্ত চতুর। িতিন অষ্টম ইমাম হযরত ইমাম েরজা (আ.)-েক
তার  েখলাফেতর  পরবর্তী  উত্তরাধীকারী  িহেসেব  েঘাষণা  কেরন।  িকন্তু  এটা  িছল  তার  এক  ধূর্ততাপূর্ণ  রাজৈনিতক
েকৗশল।  হযরত  ইমাম  েরজা  (আ.)  এটা  ভাল  কেরই  জানেতন।  তাই  িতিন  বাহ্যতঃ  খিলফা  মামুেনর  প্রস্তাব  েমেন  িনেলও
রাষ্ট্েরর রাজৈনিতক েকান কর্মকান্েড হস্তক্েষপ করেত অস্বীকার কেরন। মামুেনর ধূর্ততা সম্পর্েক ইমাম েরজা
(আ.)-এর  ধারণার  সত্যতার  প্রমাণ  তখনই  পাওয়া  েগল,  যখন  খিলফা  মামুন  হযরত  ইমাম  েরজা  (আ.)-েক  িবষপ্রেয়ােগর

মাধ্যেম  শহীদ  কেরন।

১২. তািরেখ আিবল িফদা ও অন্যান্য ইিতহাস গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য ।

১৩.‘আল িহদারাতুল ইসলািময়া ’ -১ম খণ্ড, ৯৭ নং পৃষ্ঠা।

১৪. ‘মরুযুয যাহাব’ ৪র্থ খণ্ড ৩৭৩ নং পৃষ্ঠা। ‘আল িমলাল ওয়ান িনহাল’ ১ম খণ্ড, ২৫৪ নং পৃষ্ঠা।

১৫. ‘তািরেখ আিবল িফদা’ ২য় খণ্ড, ৬৩ নং পৃষ্ঠা, এবং ৩য় খণ্ড, ৫০ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৬. ‘তাওরীেখ কােমল’ ‘তািরেখ রাওদাতুস সাফা, ও ‘তািরেখ হািববুস িসয়ার দ্রষ্টব্য

১৭. ‘তািরেখ কােমল’ ‘তািরেখ আিবল িফদা, ৩য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৮. ‘তািরেখ হািববুস িসয়ার’। ‘তািরেখ আিবল িফদা’ ও অন্যান্য ইিতহাস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৯. ‘রওদাতল জান্নাত ও িরয়াদুল উলামা (রাইহানাতুল আদাব )’ ২য় খণ্ড, ৩৬৫ নং পৃষ্ঠা।

২০. ‘িকতাবুর রাওদাত িকতাবুল মাজািলশ ও ওয়ািফয়াতুল আ’ঈয়ান’।

২১. ‘রওদাতুস সাফা’ ও ‘হািববুস সাইর’।

২২. ‘রওদাতুস সাফা’ ও ‘হািববুস সাইর’।

২৩. উল্েলখ্য েয পাঠকেদর হােত উপস্িথত গ্রন্থিট প্রায় ৩৫ বছর পূর্েব রিচত। ফেল শীয়ােদর েয সংখ্যািট উদ্ধৃত
(হেয়েছ েসিট অত্যন্ত প্রাচীন িহসাব। বর্তমান যুেগ িবশ্েব শীয়ােদর সংখ্যা প্রায় ৩৫ েকািট। (-অনুবাদক



 


